বল ভ্বত] 


(সোমবার, ৩০ আগস্ট ২০১০ সংখ্যা ১৩১ 


রস+আলো 4০ ৩০ আগস্ট ২০১০, 


| এ 
ডানে-বীয়ে খৌজাখুঁজি করে কী লাভ? 
িতালিহক মুরবিব ফাইনার ৪২০৪২০-এ 


ঈদের সালামি আদায় করতে আপনার এলাকার মুরব্বিরা কে, কখন, 
কোথায় আছে তা চিতালিংক মুরবিবি ফাইন্ডারের মাধ্যমে খুঁজে নিন। 


০১০০১০১০১ 2) যেখানেই সুবকি, সেখানেই সালামি গাওয়ার চেষ্টা 


হ্যা ভাই, আসিতেছে,..মহাসমারোহে... 
আহা! কী মজা রে! ঈদ আসছে। প্রতিবছরই আসে। ঈদ 
তো হ্যালির 


থাকবে) । পত্রিকাগুলো প্রকাশ ক্রবে বিজ্ঞাপনে পরিপূর্ণ 
বিশেষ ঈদসংখ্যা। আরও কত কী! ঈদ নিয়ে চারদিকে 


সম্পাদক ও প্রকাশক মতিউর রহমান-এর দৈনিক প্রথম আলোর সোমবারের ক্রোড়পত্র হিসেবে রস+আলো উৎপাদিত । যোগাযোগ : 
সিএ ভবন, ১০০ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫ । ৪-191] :18€2]27001910-19-1ি 


] 
৬ অফিস থেকে বাড়ি ফিরে স্বামী বলল, 


"শুরু করার আগে ভাতটা দাও, খেয়ে 


।' 
স্ত্রী ভাত বেড়ে দিল। ভাত খেয়ে স্বামী 


কম খাচ্ছেন" 
৬ মুরগি চুরির মামলা চলছে। আসামির 


প্রশ্ন করলেন ৯ ফামিহ কি অভিযুজ বাতি? 
১ জিনা, স্যার আমি 


নে নাকেন? 
মা: কী বলেন এসব! ওই তো সবচেয়ে 
বেশি রোজগার করে । 


৬ এক ভদ্রমহিলা এলেন বিশাল এক 
বিক্রয়কর্মীকে 


ফল্গুলোতে কীটনাশক দেওয়া আছে 


পাশের দোকানে বিক্রি হয়। এনে দেব 
এক শিশিঃ 


৬ সাংবাদিক : লোকজন খেতে পায় না, 
আর আপনি দুধভর্তি সুইমিং পুলে গোসল 
করেন? 


করে ॥ 
মহিউদ্দিন কাউসার ঈদের চাদকে 
পা 


দেখেছেন নানাভাবে 


থ 
ক ্ 
স্বাভাবিকভাবে দেখে না। বিশেষে 


সবাই 
শাহরিয়ার, 


খা 


চাদ দে 


রস+আলো ভে. ৩০ আগস্ট ২০১০ 


জর গীদ স্পে* ন|| 

স্যার ক্লাসে ঢুকে [.01, মার্কা একটা বিরাট হাসি দিয়ে 
বললেন, আযাকাডেমিক কাউঙ্গিল সিদ্ধান্ত নিয়েছে, এবার 
শিক্ষকদের পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীদেরও ঈদ বোনাস দেওয়া 
হবে। 

পুরো ক্লাস হইহই করে উঠল। স্যারের কমেন্টটাকে 
আমরা ১০০ 'লাইক' টু] দিলাম। আমি এমনিতে 
কখনো স্যারদের সঙ্গে আগ বাড়িয়ে কথাটথা বলি না। 
এবার বললাম। 

_স্যার, দয়া করে যদি বলতেন 'বোনাস' হিসেবে 
আমাদের ঠিক কী দেওয়া হবে। 

স্যার বললেন, আগে বললে তো মজাটাই নষ্ট হয়ে যাবে, 
তার পরও বলি, ১০টা অতিরিক্ত ক্লাস 9 । 

মাথায় রীতিমতো হালকা বন্দ্রপাতসহ আকাশটাই ভেঙে 
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সঙ্গে সঙ্গে স্বপ্নটাও ভেঙে গেল। স্বপ্ন এর চেয়ে আর কতই 
বা খারাপ হতে পারে! কষ্টেসৃষ্টে তাই আবারও ঘুমোতে 
গেলাম... । 

চোখ লাগতেই এবার মধুর একটা স্বপ্নের শুরু হচ্ছে বলে 
মনে হলো । দেখলাম, আমি ছাত্রলীগের একটা গ্রপে 
জয়েন করেছি। আহ্‌, এবার আমাকে পায় কে! পুরো 


ছোটখাটো একটা হুলস্থল পড়ে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যে 
আমিও পেলাম, অফিসে আজ ঈদ বোনাস 
দেওয়া হচ্ছে "। বোনাসের কথা শুনেই আমি 
আতকে উঠলাম । গায়ে যে চিমটি কেটে দেখব স্বপ্ন কি 
না, তারও উপায় নেই । সকালেই নখ কেটে ফেলেছি। 
অগত্যা জায়গাতেই বসে রইলাম। বোনাস নিতে যাওয়ার 
সাহস হচ্ছে না ।॥ অফিসে বসে কিছু একটা না 
করলে বেতনটা হালাল হবে কীভাবে? তাই কম্পিউটারের 
সামনে বসে ফেসবুকটা ওপেন করলাম । কী আকাশে- 
পাতালে ৪৪) । একটা নতুন মেসেজ এসেছে। সন্তা 
চায়নিজ মোবাইলেও মেসেজ এলে বিকট রিংটোন বাজতে 
থাকে। 

অথচ আধুনিক ফেসবুকে মেসেজ এলে কিনা কোনো 
রিংটোন বাজে না! হায় সেলুকাস! অদ্ভুত উটের পিঠে 
চলেছে ফেসবুক (নি 

মিসেস জুকারবার্গকে বলতে হবে, তিনি যেন ফেসবুক 
মেসেজে রিংটোন দেওয়ার জন্য মি. জুকারবার্গকে 
দিনরাত জ্বালাতে থাকেন। যা-ই হোক, মেসেজটা 
খুললাম । বাল্যকালের বন্ধ ফাহাদের মেসেজ : 'বন্ধু, 
তোর জন্য ঈদ গিফট পাঠাচ্ছি, রিসিভ করিস" আমার 


বোনাস গিফট বোনাস 


রাকিব কিশোর এর ভাবনার দূরবর্তী ছায়া অবলম্বনে লিখেছেন মহিউদ্দিন কাউসার 


বিশ্ববিদ্যালয় এখন আমার দুই আষ্গুলের চিমটিতে । 
ক্ষমতা, চাদা, টেন্ডার... :)। তখনি আবার আমার 
মাথার পেছনে ভালোবাসার একটি উষ্ণ স্পর্শ পেলাম 
সুইট স্বপ্নাট যেন ধারাবাহিক সাবান নাটকের (সোপ 
অপেরা) মতো দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে। আমি আবেগে 
আধুত হয়ে ধীরে ধীরে পেছন ফিরে চাইলাম। আমার 
চোখ পুরাই ছানবড়া, বেগুনবড়া, আলুর চপ হয়ে গেল। 
এ তো দেখছি ছাত্রলীগের অন্য গ্রপের কর্মী । উষ্ণ স্পর্শ 
নয়, সে আমাকে থাপ্লড় দিয়েছিল। আমি ভয়ে ভয়ে 
বললাম, “ভাই, আমার কাছে কী চান?' সে আমার 
স্ট্যাটাসে কোনো কমেন্ট না দিয়ে তার পাশের জনকে 
জিজ্রেস করল__ 

'কী করমু, বস? দুই তলা থেকে উড়াইয়া ফালাইয়া দিমু?" 
একজন পাতি নেতা বলল, “না নাঃ ঈদ সামনে, ওরে 
একটা বোনাস দেওয়া যাক... €%)।' আমি আশ্বস্ত 
হলাম । ভাবলাম, এই ঈদে বোধহয় আমি আমার 
শিতৃপ্রদত্ত জীবনটাই বোনাস পাচ্ছি। কর্থীটি বলল, 'কী 
কন, বস? বোনাস? 

-710 0) 10...দুই তলা না, ওরে বোনাস হিসেবে চাইর 
তলা থেকে ফালাবি । 

আবারও ঘুম ভেঙে গেল। না বাপ, আমি আর ঈদ 
বোনাস চাই না। আমার অফ ডেতে আমি যে অফিসে 
পার্টটাইম জব করার পার্ট নিই, সেখানে গিয়েও আজ 
মেন্দা মেরে পড়ে থাকি। দুপুরের দিকে অফিসে 


আনন্দ দেখে কে (88)? কী গাঠাতে পারে? আযপলের 
স্টেশন নয়তো? জানন্দটা চেপে ধরে, কম্পিউটারটা বন্ধ 
করে চুপচাপ বসে থাকি। অফিসের লোকজন একে একে 
বোনাস নিয়ে যার যার সিটে ফিরে আসছে। আমি 
স্প্িংয়ের মতো লাফ দিয়ে উঠি। অফিস সত্যিই বোনাস 
দিচ্ছে, ইহা বাস্তব! এক দৌড় দিলাম আ্যাকাউন্ট 
সেকশনে । ঢুকতেই আ্যাকাউন্ট্ান্ট বলল-_ 
'আ্যাকাউন্টে ক্যাশমানি শেষ, বাকিদের বোনাস দেওয়া 
হবে ঈদের পর ড9 , ধন্যবাদ" 

আমি দুঃখ পাইনি। দুঃখ পাওয়ার সময় কই? আমার 
গিফট তো আসছে থেট ব্রিটেন থেকে । আমি দুই টাকার 
গিফটের খ্যাতা পুড়ি। 

বিকেলে বাসায় ফিরেই মাকে জিজ্ঞেস করি, “আমার নামে 
কোনো কুরিয়ার এসেছে?' মা বললেন, “কই, না তো।" 
আমি আবার ফেসবুক ওপেন করি। মেসেজ লিখি, “বন্ধু, 
তোর গিফট তো এখনো পাইনি ।” 

বাল্যকালের বন্ধু বলে বথা। জবাব দিতে একটুও দেরি 
করে না। 

কেন? আমি তো দৃপুরেই তোর ফেসবুক ওয়ালে গিফটগুলো 
পোস্ট করে দিয়েছি। না পেলে বল, আবার পাঠিয়ে দিচ্ছি 
শু মেজাটাই খিচড়ে ওঠে। ইস! এই মেসেজটা যদি 
দুঃস্বপ্ন হতো। গায়ে চিমটি কেটে যে দেখব দুহন্ষপ্প কি না, 
তারও উপায় নেই, সকালেই নখ কেটে ফেলেছি 3) । 


লাদেশের আবহাওয়ার মতো ইদানীং বাবার মতিগতিও 
বোঝা যাচ্ছে না। প্রায়ই দৌখ জ্যামে পড়া বাসের 
মেরে বসে থাকেন। আজ আবার খাতায় কী যেন 


সিোজআর জা সাবিত লেখক 
ছাতার দুলতে মেধা সন একটা সলারী হেতদামিযে 


বাবা টছে? 
একটা উপন্যাস লিখছি । 


সর্বনাশ! 

সর্বনাশ নয় গাধা, উপন্যাস। উপন্যাস কথাটা শুনিসনি আগে? 
তা শুনবি কেন? রানের নরেন নে সর 
ক্লকাতার দূরতৃ তার কাছে, 

ঘটনা কিছুই বুঝলাম না। বাবা কথা বলছেন কেন? নিশ্চয়ই 
মন-মেজাজ ভালো । মন ভালো থাকলে বাবা বেশি কথা বলেন। 
আমি সাহস করে মনের ফেললাম, 

বাবা, আমাকে টাকা দেবে না? 

এয? কিসের টাকা খল তো? আমি কি তোর কাছ থেকে কোনো 
টাকা ধার করেছিলাম? 

আরে ধার করবে কেন? জামা-কাপড় কেনার জন্য টাকা 

লা তাহা রছিবজন দিলে দানা যাব 


যা তোর আপুকে ডেকে আন। 
মধ্যে আবার্‌ আপু কেন? ও এলো আমার আর টাকা পাওয়া 
সাইকোলজিটা 


৮1১ বুঝে আযাকশন নেবে। 
সাইকোলজির ছাত্রী তো। তার পরও বাবার আদেশ বূলে কথা । 
আপু এসেই নেতাদের গলায় বলল, "বাবা! 


ডাক্তার রাত জাগতে নিষেধ করেছে না?" 
বাবা বললেন, 'বস, কথা আছে।' আমি বাবার 
5৮:55 আপু ভাতে 
না বসে বাবার চেয়ারের হাতলে হেলান দিয়ে বসল। কী চালাক! 
আপু বলল, 5717৮ 
তা জানার জন্য ডো আমার কিছু লাগবে না 
পুরান বানা নে পেডোপার 
না। নিশ্চয়ই অন্য মতলব আছে। আমি বেঁচে থাকতে তা 
কিছুতেই হতে দিতে পারি না। আগ বাড়িয়ে বললাম, 

তোর টাকা না লাগলেও আমার লাগবে। বান্দরবান যাব। 
চালা আবুলের রাবার 
চেহারাটা দেখ না। বাসায় ভালো আয়না আছে। চায়নিজ 
পি! তাতে কাজলা হল চউাননাবা। নম শিট 


পরনের লাগল। আমি ভূরলীগের কর্মী হলে এতক্ষণে আপৃকে 
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বা আমা টিকে তাকিয়ে বললেন, "তারও িপরক্া ছে 
আমি হ্যাসূচক মাথা নাড়লাম। বাবা হতাশ হয়ে বললেন, 'কী 
যুগ এল। স্কুল-কলেজ বন্ধ রক্ষা হয়) আছ, যা 
তোরা। গিয়ে ড্রাইভারকে দে 


বিযুন এসে পড়েছিল, হটাৎ ই্জিনের আওয়াজের মতো একটা 
আওয়াজ 


আসার মতো । কলিজায় গিয়া 
আঃ একটা সিরা পড় চোখে পানি 


আনা, নে হেইটাই তো কইলাম। হাসতে হাসতে চোখে 
পানি চইল্যা আইবে। 

তু যাও আর শোন, এত জোরে নাক ডাকবে না। বাড়ির 
সামনের গাহুটায় আগে অনেক পাখি ছিল। আমার ধারণা, 


বাপের উপন্যাস। 

জহির ভাইকে জিনিসটা দিয়ে আমি বাসায় চলে এলাম মনটাই 
খারাপ হয়ে গেল৷ মানুষের বাবারা ছেলেদের চেক লিখে দেয়, 
জায়গা-জমি-বাড়ি লিখে দেয়। আর আমার বাবা 

উপন্যাস। তাও আবার নাম ছাড়া উপন্যাস। 

বিকেলে জহির ভাই এসে হাজির । হন্তদ্ত হয়ে বাবাকে গিয়ে 


বললেন, 
আংকেল! সামাজিক অসংগতি নিয়ে আপনি যা লিখেছেন তা 
ব্যতিক্রমী শ্রবদ্ধ আমি কখনোই 
এমন প্রবন্ধ 


। তবে ভালো, বেশ ভালো। হয়েছে কি, আমাদের টানা 
ছয় স্ংখ্যার ম্যাটার একেবারে রেডি ভো, তাই আপাতত ছাপতে 
পারছি না। যাই, আংকেল সর 


(উপলযসজলো ভালোমতো পড়ো িরপর লেখার 
চেষ্টা কোরো । না পড়ে লিখলে এমনই হবে | লিখবে উপন্যাস, 


৩০ আগস্ট ২০১০ 


রস+আলো ন ৩০ আগস্ট ২০১০ 


নতুন 'কইরা দল বান্ধা সম্ভব না। 
এখন কেউ যাইতে চায় না। কিন্তু 
ইহা 


রস+আলো 6. ৩০ আগস্ট ২০১০ 


রস+আলো 3. ৩০ আগস্ট ২০১০, 


তত পদ্ধাত 
৯৯০ পিগ্মি জাতি থেকে কাউকে ভাড়া করে নত ধরা-পড়া করে সরকারি 
ং কুরে দেওয়ার জন্য । তারা লঙ্বায় ইলেকটরশিয়ানের চাকরি নিতে হবে। তারপর জরার বিদ্যুৎ 
১১১১১১১১১১৯ ১৮৮৮ 
ঢুকে যেতে পারবে সবার পায়ের নিচ দিয়ে। কাছে পৌছানো সম্ভব। 


এ ক্ষেত্রে যে দোকাঁনে আপনি কেনাকাটা করতে চান, সে 
দোকানের সামনে গভীর রাত 
বাট লে লে থে প্রথমে বসে কি য়ে 


তি নার 
এ ক্ষেত্রে আর কোনো ঝামেলায় না গিয়ে সরাসরি সিঁধেল কোনো গন্ধৃতি কাজ না করলেও এই পদ্ধতিতে কাজ 
চোরদের সঙ্গে যোগাযোগ করে প্রশিক্ষণ নিয়ে নিজেই সুড়ঙ্গ রর দে 
খুড়ে দোকানে ঢুকে যেতে হবে গভীর রাতে । শপ ওনার হযে যেতে হবে ডন আর খন্রে হিসেবে 
নি হতে হবে না। 


বাঁচার উপায় 


___ ক্লোরোফরম পদ্ধতি 
এই পদ্ধতিতে আপনি আপনার জুতার মধ্যে ক্রোরোফরম 
মিশিয়ে রাখবেন। যেই সালাম করতে আসবে, তার নাকে 
ক্লোরোফরম এর গন্ধ চলে যাবে, ব্যস। 


এটি আসলে, চেক পদ্ধতির আধুনিক স্হ্করণ। আপনি পকেটে ; 
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ক বের করে দেখালেই চলবে। 


থেকে ক্রেডিট কার্ডটি 


বু্িমান কেউ যদি 
ক্রেডিট কার্ড রিভার 


নিয়ে আলে, তখন 
কিন্তু রস+আলো 
দায়ী নয়। 


স্বচ্ছ প্লাস পদ্ধতি, 
এই পদ্ধৃতিটি একটু ব্যয়ব্হুল। আপনি বাসার ভেতর স্থচ্ছ 
প্লাসের তৈরি একটা ছোট্ট রুম্‌ বানিয়ে তার ভেতরে বসে 
থাকবেন। সবাই আপনাকে ড্রয়ইত্রুমে ভেবে সালাম করতে 
আসবে ঠিকই, কন্ত নাগাল আর পাবে না। 


সতর্কতা: সভাবয লিস্টে যদি 


কোনো ক্রিকেট পাগল ছেলে 


বদলে সলিভ হয়ে যেতে 
? পারে। 


ঈদ আসবে অথচ আপনি বয়সে বড় হয়েও সালামি 
দেবেন না, এটা কি ইতিহাস মেনে নেবে? ইতিহাস 


লেও াবেন না 
অবস্থা দিকুইডের 


ওষুধ 
খেলে 


রস+আলো (৫. ৩০ অগস্ট ২০১০ 


ঈদের শপিং 


ঈদের শপিং। সবাই এখন পছন্দের জামাকাপড় কেনাকাটা নিয়েই ব্যন্ত। 
'মলগুলোতে কীভাবে ক্রেতারা কেনাকাটা করছে কিংবা বিক্রেতারা চাপা মারছে তার 
তুলে ধরেছেন আইনুন নাহিন একেছেন জুনায়েদ আজীম চৌধুরী 


রস+আলো ৩০ আগস্ট ২০১০ 


বললালা (৩০ আল ২০১০ 


মানে খুশি 


নি 
অনুভব, না কেন, 
হু 


ঈদ মানে খুশি--এটা আমাদের সবারই জানা। 
তবে এই খুশির ধরনটা কী রকম, তা কিন্ত 


বিটতহািরোদে নব সাকা হুর রিকে 
পরিবারের যেকোনো সমস্যার কথা তুলে ধরে 


বলি- পাওয়ার আশায় বলে. আপনে "খু" হইয়া যা দবেন 
আপনাদের দেখে আমি বেতুন দিলাম, ঠিক আছে, 
হা আনা ১ 
দিমু মালে? ০. হইয়াই দেল। 


মোটা অস্তের টাকা পাওয়ার আশায় পুনর্মিলনী বা এই জাতীয় 
উদার াল জোনের 
এভাবে_আপনি এলে আমরা খুবই "খুশি" হব 


কারও জন্য কোনো ঈদ্রে উপহার কিনতে গেছেন, 
দোকানদারেরা আপনাকে পটালোর জন্য বলবেই বলবে- 
জিনিসটা খুবই ভালো, যার জন্য নেবেন সে খুবই “খুশি” হবে। 


ভালো জিনিস 
সবাই 


বোনের শ্বশুরবাড়ির লোকজন নান 
অনা উরি তালের ই 
পোশাকসহ এটা-টা দিয়ে রাইন 


(কোনো পণ্য যদি আমাদের ঈদের আনন্দ চুল পরিমাণ নাও 
বাড়ার তদের উর বিজাগনে বলা হর, সি 
ঈদের 'খুশি" বাড়িয়ে দিতে 


লিখেছেন আলিয়া রিফাত 


একেছেন জুনায়েদ আজীম চৌধুরী 
আপনার পা ।; ইন্টেগরিটির প্রশ্নে পায়ের ওপর ব্যাকটেরিয়াও কীব্যাপার, | তেমন কিছু না, চাচা। এই ধরেন যদি 
দেখি, ; বসতে দেব না । ওসব সালামি-টালামি আই ; ; এত লাঠিসৌটা | [ঈদের দেখতে দেখতে কারেন্ট 
সালাম করমু। ডোন্ট কেয়ার। যা ভাগ! কিসের? যায় গা, তাই আগাম প্রস্তুতি। 
শত ৮ ং টি 
লি 
/% 
শোনো আমি তো তান (তোমার একি! আমার 1 না, মানে আমি তো এবার অনেক কিছু কিনে 
পি আসিস দে ভে 
আমাদের 
করো 


ঈদের দিনেই এত 
জরুরি ভিত্তিতে বিদেশ 


রদ+আলো ৮. ৩০ আগস্ট ২০১০ 


সবই । ওকে, সকল দ্রবাই 
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রি বাপ হে এ 
সামলাতে পারছিলাম না। ভবে এখন বুঝুতে 
রস+আলো বিশ্বকাপ-ঝাড়ের' 37554 


পেয়েছে ইন্টারনেট 
। রস+আলো তার অতি শ্রিয়। 


তবে মডেমটি রা 
৮১১৮ ঢাকায় সাইকেল পেয়ে 
25405-152 
পর্বের ১২ জন করে মোট ৬? জন বিজয়ীকে ভুলে 
টিন 18715177: হাতে 


টি বেক মডেম, পারি 


5 আহে জান হোন বা সিলেট 
৮ না দক ই সু বট যদ 
বগম, 
রঃ বেগ ব্যাংক আ.এ. ॥ 


১১১৮০৯৮৬৯৯৯ 


রস+আলো (8. ৩০ আগস্ট ২০১০ 
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